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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সহকর্মীবৃন্দ, 

সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, 

সুধিবৃন্দ, 

প্রিয় হবিগঞ্জবাসী। 
            আসসালামু আলাইকুম। 
মুচাই কম্প্রেসর ও রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

এ দু'টি স্থাপনা দেশে বিরাজমান জ্বালানি সঙ্কট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। 

দেশের উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেকটা গ্যাস নির্ভর। পাশাপাশি কলকারখানা এবং গৃহস্থালী কাজে গ্যাসের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। 

আমরা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। গ্যাসের অনুসন্ধান, উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। 

বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ৫ বছর এবং পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কোন উন্নয়ন হয়নি। অন্যদিকে চাহিদা বেড়েছে বিপুল পরিমাণে। ফলে উৎপাদন এবং চাহিদার মধ্যে বিশাল ব্যবধান তৈরি হয়েছে। 

রাতারাতি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। গত তিন বছরে আমরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। ইতোমধ্যেই প্রায় সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। গ্যাস যুক্ত হয়েছে দৈনিক প্রায় ৫০৫ মিলিয়ন ঘনফুট। 

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে গ্যাসের বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ৪৭০ বিলিয়ন ঘনফুট। দায়িত্ব নিয়ে ২০০৯ সালে আমরা গ্যাসের উৎপাদন ৬৮৫.৩ বিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত করি। ২০১১ সালে গ্যাস উৎপাদন দাঁড়ায় ৭১৯.৪ বিলিয়ন ঘনফুটে। 

কারিগরী ও প্রযুক্তিগত কারণে ভূর্গভস্থ তেল ও গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অনেক অনিশ্চয়তা কাজ করে। তারপরও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে জ্বালানি খাত কার্যকর ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। 

আমরা তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। সম্প্রতি রাশিয়ার কোম্পানি গ্যাজপ্রমের সাথে পিডিবি'র একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় দেশের ১০টি গ্যাসফিল্ড থেকে দৈনিক প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হবে। জাতীয় গ্রিডে এ গ্যাস যোগ হওয়ার পর আমাদের গ্যাসের ঘাটতি অনেকটা লাঘব হবে। 

আমরা দেশীয় কোম্পানি বাপেক্সকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে ৩টি আধুনিক রীগ ক্রয়, বেশ কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্রে ২-ডি ও ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। বাপেক্সের মাধ্যমে নতুন নতুন কূপ খনন করা হচ্ছে। 

দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য ৩৫৬ কিলোমিটার গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য সুন্দরবন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 

অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নতুন গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সংযোগের লক্ষ্যে অনুসন্ধান, মূল্যায়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে আরও ১৮টি কূপ খননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 

জ্বালানি খাতে সরকারের নিবিড় তদারকির ফলে আজ আমরা এ খাতের দুটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের উদ্বোধন করতে সক্ষম হয়েছি। 

মুচাই কম্প্রেসর স্টেশনটি চালু হবার পর গ্যাসের চাপ এবং সঞ্চালনের সীমাবদ্ধতা দূর হবে। আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় আরও ২টি কম্প্রেসার স্থাপনের কাজ চলছে। 
অত্যন্ত উচুঁমানের কারিগরী উৎকর্ষসম্পন্ন মুচাই কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন আমাদের গ্যাস খাতে একটি নতুন মাইলফলক। 

অন্যদিকে, রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে দৈনিক ৩ হাজার ৭৫০ ব্যারেল কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। এখানে উৎপাদিত পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল এবং কেরোসিন আমাদের জ্বালানি আমদানী হ্রাস ও দেশের উন্নয়নে মূল্যবান ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া বছরে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

আপনারা জানেন, সম্প্রতি মায়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমানা বিরোধ মামলায় আমরা বিজয়ী হয়েছি। এরফলে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশের ভূভাগের প্রায় সমপরিমাণ একটি সমুদ্র এলাকার উপর আমাদের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

এরফলে সমুদ্র এলাকায় তেল-গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ সম্পন্ন করে আমরা শিগগিরই সমুদ্র থেকে গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করব। 

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানির চাহিদাও বেড়ে যায়। অনেক সময় গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহ প্রযুক্তিগত কারণে একই গতিতে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করে সরকারের ধারাবাহিকতা না থাকলে সমস্যাটা আরও প্রকটভাবে দেখা দেয়। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা যেসব প্রকল্প গ্রহণ করেছিলাম, সেগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আজ বিদ্যুৎ বা জ্বালানি কোনটারই ঘাটতি থাকত না।  

বিদ্যুৎ, জ্বালানি, কৃষি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক খাতে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। আমাদের এসব গণমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমে ৩১ শতাংশ হয়েছে। 

দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন, আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরুন। আমরা যেসব প্রকল্প হাতে নিয়েছি সেগুলো বাস্তবায়িত হলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা অনেকদূর এগিয়ে যাব। 

রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট এবং মুচাই কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকৌশলীসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
